
9911 - শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিধান

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কেউ কেউ মনে করেন শাসকবর্গ কবিরা গুনাহ ও পাপে লিপ্ত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ফরজ; তাদের হাত থেকে

ক্ষমতা পরিবর্তনের চেষ্টা করা অপরিহার্য; যদিও এতে মুসলমানদের কিছু ক্ষতি হোক না কেন। আমাদের মুসলিম বিশ্ব যে

সমস্যাগুলোতে জর্জরিত সেগুলো অনেক। এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলামী

শরিয়ার একটি

সূত্র হচ্ছে-“মন্দকে

মন্দতর দিয়ে

প্রতিরোধ করা

যাবে না। বরং

যা দিয়ে

মন্দকে

নির্মূ ল করা

যাবে, কিংবা

কমানো যাবে তা

দিয়ে মন্দকে

প্রতিরোধ

করতে হবে”। তাই যে

শাসক

সুস্পষ্ট

কু ফু রীতে

লিপ্ত তাকে যারা

ক্ষমতাচ্যু ত
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করতে চায়

তাদের যদি এমন

সক্ষমতা থাকে যা

দিয়ে তারা

তাকে পদচ্যু ত

করতে পারবে,

তার বদলে একজন

ভাল ও নেককার

শাসক বসাতে

পারবে এবং এর

ফলে

মুসলমানদের

মধ্যে বড়

ধরনের কোন

বিশৃংখলা তৈরী

হবে না, এ

শাসকের

অনিষ্টের

চেয়ে বড় কোন

অনিষ্টের শিকার

হবে না—

তাহলে এতে কোন

বাধা নেই।

পক্ষান্তরে,

এ বিদ্রোহের

মাধ্যমে যদি

বড় ধরনের

বিশৃংখলা তৈরী

হয়, নিরাপত্তা
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বিঘ্নিত হয়,

নিরপরাধ

মানুষ জুলুম ও

গুপ্ত হত্যার

শিকার হয়…

ইত্যাদি

ইত্যাদি তাহলে

বিদ্রোহ করা জায়েয

হবে না। বরং

ধৈর্য ধারণ

করতে হবে, শাসকের

ভাল

নির্দেশের

আনুগত্য করতে

হবে। শাসককে

উপদেশ দিতে

হবে, ভাল কাজ

করার দিকে

ডাকতে হবে।

মন্দকে কমানো

ও ভালকে

বাড়ানোর

চেষ্টা করতে

হবে। এটাই সরল

পথ; যে পথ

অনুসরণ করা

কর্তব্য।

কারণ এ পথে

মুসলমানদের

জন্য সাধারণ
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কল্যাণ নিহিত;

এ পথে ক্ষতির দিক

কম, কল্যাণের

দিক বেশি; এ

পথে আরও বড়

অকল্যাণ থেকে

মুসলমানদের

নিরাপত্তা

নিহিত আছে।
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